সুত্রঃ ২০১৯/১৯৯৩ বিশেষ ১৮/৭/২০১৯
তারিখঃ ১৮/০৯/১৯                                                                                                                                                                  
প্রাপকঃ
প্রধান শিক্ষক,
লখাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
মণিরামপুর, যশোর।
প্রতিবেদনের বিষয়ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি-২০১৯।                                                                                          
জনাব,                                                                                  





আপনার প্রেরিত পত্রের ২০১৯/১৯৯৩ বিশেষ ১৮/৭/২০১৯ স্মারক দ্বারা আদিষ্ট হয়ে অত্র বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি শীর্ষক কার্যক্রম সম্বলিত একটি প্রতিবেদন, আপনার অবগতির জন্য পেশ করা হলোঃ 
অদ্য ইং ১৮/০৯/২০১৯ তারিখে লখাইডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকমন্ডলীদের সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি শীর্ষক কার্যক্রম দিনব্যাপি পালিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সপ্তম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে দল-গঠন, দলনেতা নির্বাচন, আলোচনা, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে যাওয়া, সাক্ষাৎকার গ্রহন, ভিডিও চিত্র ধারণ ইত্যাদি।



আমরা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে দুইজন বীরমুক্তিযোদ্ধা, একজন সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন শিশু মুক্তিযোদ্ধা ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে সাক্ষাৎ করি। 
আমি ইয়াছিন আরাফাত আমি “ক” দলের দলনেতা। আমি আমার দলের সকলকে নিয়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সহযোগী মুক্তিযোদ্ধ্বা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক বিমলেন্দু মন্ডল মহাদয়ের বাড়িতে যাই। তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জেনেছি ও শিখেছি। 






আমি মনিরা পারভীন। আমি “খ” দলের দলনেতা আমি আমার দল নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বীরমুক্তিযোদ্ধা চিত্তরঞ্জন রায় এর বাড়িতে যাই। তিনি তাঁর বাড়ির পাশের বটতলায় বসে আমাদের কাছে সাক্ষাৎকার দেন। তাঁর আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনেছি যা আমাদের জীবন গঠনে অনেক ভূমিকা রাখবে।                                                                  
আমি ইসরাফিল হোসেন আমি “গ’ দলের একজন দলনেতা। আমার দল নিয়ে অন্য আরেকজন প্রশিক্ষন প্রাপ্ত বীরমুক্তিযোদ্ধা কালাচাঁদ মন্ডল মহাশয়ের বাড়িতে যাই। উনার বাড়ি স্কুলের পাশে  হুওয়ায় তিনি আমাদেরকে নিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন এবং বিদ্যালয়ের কমন রুমে বসে, আমাদের সাথে সাক্ষাৎকার দেন। তিনি তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তিনি যখন শরনার্থী হয়ে ভারতে যাচ্ছিলেন তখন বাগাচড়ায় গেলে যেভাবে তাঁদের দলের মানু্যকে পাখির মত গুলি করে মেরেছিল। তিনি অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলের সুযোগ পেলে তিনি রাজাকার আলবদর ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে কিছু করবেন। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, তাঁর  পরিবার ও তাঁর রাজনীতির কলাকৌশল সম্পর্কে  আমাদের অনেক ধারণা দেন যা আমাদের চলার পথকে সুন্দর ও সুখময় করবে।                                                   
আমি “ঘ” দলের দলনেতা তাহরিমা খাতুন। আমি আমার দলের সবাইকে নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী শিশু মুক্তিযোদ্ধা নিত্যজিৎ বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহন করি। তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের  নিকটে হওয়ায় তিনিও স্কুলে এসে সাক্ষাৎকার দেন। তিনি বলেন, দাদা তালিকাভূক্ত মুক্তিযোদ্ধা মৃত সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। তিনি এই বিদ্যালয়েরই অফিস সহকারি ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনিও প্রশিক্ষণ না নিলেও  মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্নভাবে  মুক্তিযোদ্ধাদের  সহযোগিতা করেন। তাঁর আলাপচারিতায় আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আলবদর ও পাকিস্থানি হানাদার বাহিনীর বর্বর অত্যাচার, বাড়িঘর লুটপাট, নিরীহ মানু্যদের উপর অত্যাচার ও নির্দ্বিধায় গুলি করে হত্যা করা ও যুদ্ধের সময় শেখ মুজিবুরের ভূমিকা খুব প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন। যা আমাদের চলার পথকে সুগম করবে। 
প্রতিবেদকের নাম ঠিকানাঃ



১. ইয়াছিন আরাফাত, ৭ম শ্রেণি, রোল নং- ০১



২. মনিরা পারভীন, ৭ম শ্রেণি, রোল নং- ০৪



৩. ইসরাফিল হোসেন, ৭ম শ্রেণি, রোল নং- ১৩



৪. তাহরিমা খাতুন, ৭ম শ্রেণি, রোল নং- ০১


       লখাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মণিরামপুর, যশোর।
প্রতিবেদনের স্থানঃ

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ।
তারিখঃ
 


১৯/০৯/২০১৯ ইং।
প্রতিবেদন তৈরির সময়ঃ 

বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে।
